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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি Só ̆እo
ঘরেই তাদের অনেক লোক, অনেক বাজে লোক। তাদের সকলকে বাদ দিয়ে তাকে জোব করে সন্দেহ করার সাহস পর্যন্ত ওদের হবে না।
ও সব চিন্তা নয়। শাস্ত হয়ে বসে একটু তার ভাবা দরকার টাকাগুলি কীভাবে ব্যবহার করবে। {
সব টাকাই কি কাজে লাগবে এই অসহ্য দারিদ্র্য সাধনার পক্ষে একটু সহনীয় করে আনতে, যত দিন পারা যায় অথবা খানিকটা এই কাজে লাগিয়ে বাকিটা লাগালে কোনো স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করার চেষ্টায় ?
সে চোর নয়। এ জগতে কারও কোনো ক্ষতি না কবে একজনের একন্তুপ অকেজো এবং অকারণ সোনার একটু অংশ না বলে নেবার সুযোগ আরও দু-একবার পাওয়া যাবে, এ চিন্তাটাই হাস্যকর। এ টাকা ফুরিয়ে গেলে আবার সে নিরূপায় হয়ে পড়বে একান্তভাবেই।
খুব সাবধানে চারিদিক হিসাব করে সব কিছু বিচার করে এ টাকা কাজে লাগাতে হবে। শুধু সাময়িকভাবে নয়, সাধনাকে বাঁচাবাব একটা স্থায়ী ব্যবস্থাও যাতে সম্ভব হয়। টাকাগুলি রাখবে কোথায ? বাড়িতেই রাখবে। না, তার কোনো ভয় নেই, ভাবনা নেই। টাকাগুলি ধবা পড়লে অবশ্য সত্যটা সেটা প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে যে সে-ই গয়না নিয়েছে, বিপদেও সে পড়বে। কিন্তু সে চোর নয়, এ বিপদকে ভয করলে তাব চলবে না। টাকাটা সাবধানে লুকিয়ে রাখার ফন্দিা ফকির আটিতে গেলেই সে মনেপ্ৰাণে এবং কার্যত চোর হযে, যাবে !
সে চোর নয়। সে চুবি করেনি। কেউ তাব কিছু কববে না, করতে পারবে না। এই বিশ্বাস তার একমাত্র অবলম্বন। ভয়ের তাড়নায়, বিপদের কল্পনায আত্মরক্ষার অস্বাভাবিক উপায় খুঁজে এই বিশ্বাসের গোড়া আলগা করে দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে তাব।
শেষ পর্যন্ত জগৎ যদি তাকে চোর বলে জানে, তাকে চোরের শাস্তি দেয়, এই বিশ্বাসের জোরেই মাথা উচু করে পরম অবজ্ঞাব সঙ্গে সেই শাস্তি সে গ্রহণ করতে পারবে।
ঘণ্ট বলে, একটা চপ খাবেন বাবু ? কাটলেট ? একুশ শো সাতায় টাকা সাড়ে এগারো আনা পয়সা সঙ্গে আছে, তবু রাখাল মাথা নেড়ে বলে, না কিছু খাব না।
চপ কাটলেট খাবার পয়সা কোথায় ? তার নিজের সাড়ে এগারো আনা থেকে এক কাপ চা খাওয়া যেতে পারে, চপ কাটলেট খেলে তাব চলবে কেন ?
তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ টাকা সে জন্য নয় ।
বাড়ি ফিরতেই সামনে পড়ে সঞ্জীব।
এই নিরীহ গোবেচারি মানুষটা বাড়িতে তাকে এড়িয়ে চলে বলে কিছু মনে করে না রাখাল । কেন এড়িয়ে চলে জেনে বরং তার একটু অনুকম্পা মেশানো করুণাই জাগে। আশার ভয়ে সে বাড়িতে তার সঙ্গে মেশে না, সে জন্য মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে বলে রাস্তায় বা দোকানে দেখা হলে যোচে নানা কথা আলাপ করে !
আপিস যাননি ? মুখ কঁচুমাচু করে সঞ্জীব বলে, না, আজকে যাইনি, শরীরটা ভালো নেইমারার মতো একটু সে হাসবার চেষ্টা করে। ভয়ে ভয়ে ঠিক চোরের মতোই এদিক ওদিক চেয়ে ঘরে চলে যায়।
বোধ হয় নিষিদ্ধ মানুষ তার সঙ্গে কথা বলার জন্য ।
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